
পািন  ব্যবস্থাপনা  উন্নয়েনর
মাধ্যেম  েটকসই  কৃিষ  ও  গ্রামীণ
অর্থনীিত শক্িতশালী হেব
পািন সম্পদ মন্ত্রণালেয়র প্রিতমন্ত্রী ফরহাদ েহােসন আজাদ বেলেছন,
পািন  ব্যবস্থাপনা  উন্নয়েনর  মাধ্যেম  েটকসই  কৃিষ  ও  গ্রামীণ
অর্থনীিতেক শক্িতশালী করা সম্ভব। এ ধরেনর উন্নয়ন প্রকল্প এলাকার
সামগ্িরক অগ্রগিতেত গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা রাখেব বেল আশাবাদ ব্যক্ত
কেরন িতিন।

গতকাল শুক্রবার িবেকেল কুষ্িটয়া সদর উপেজলার েগাস্বামী দুর্গাপুর
ইউিনয়েনর কিরমপুর গ্রােম প্রায় ২০ েকািট টাকা ব্যেয় ৮ িকেলািমটার
খাল খনন কােজর উদ্েবাধন েশেষ িতিন এসব কথা বেলন।

িতিন  বেলন,  খাল  খনন  প্রকল্পিট  বাস্তবািয়ত  হেল  দীর্ঘিদেনর
জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান হেব এবং কৃিষজিমেত েসচ সুিবধা িনশ্িচত
হেব।  এর  ফেল  কৃিষ  উৎপাদন  বৃদ্িধ  পােব  এবং  স্থানীয়  মানুেষর
জীবনমান উন্নয়েন ইিতবাচক প্রভাব েফলেব।

জ্বালািন েতেলর সংকট েনই উল্েলখ কের প্রিতমন্ত্রী আরও বেলন, েদেশ
বর্তমােন  জ্বালািন  েতেলর  েকােনা  সংকট  েনই।  িকছু  অসাধু  ব্যবসায়ী
কৃত্িরম  সংকট  সৃষ্িট  কের  সাধারণ  মানুষেক  হয়রািন  করেছ।  এ  িবষেয়
স্থানীয় প্রশাসনেক কেঠার নজরদািরর িনর্েদশ েদন িতিন।

িতিন বেলন, ৈবশ্িবক পিরস্িথিত ও চলমান যুদ্েধর কারেণ িবশ্ববাজাের
েতেলর দাম বৃদ্িধ েপেলও সরকার এখনও েদেশর েভতের সরবরাহ স্বাভািবক
রাখার  েচষ্টা  করেছ।  আমােদর  চািষরা  যােত  িনরবচ্িছন্ন  িডেজল  ও
িবদ্যুৎ পায়, েস িবষেয় সরকার তৎপর রেয়েছ।

উদ্েবাধনী  অনুষ্ঠােন  উপস্িথত  িছেলন  বাংলােদশ  পািন  উন্নয়ন
েবার্েডর  মহাপিরচালক  েমা.  এনােয়ত  উল্লাহ,  েজলা  পিরষেদর  প্রশাসক
বীর  মুক্িতেযাদ্ধা  অধ্যক্ষ  েসাহরাব  উদ্িদন,  েজলা  প্রশাসক  েমা.
েতৗিহদ  িবন-হাসান,  েজলা  িবএনিপর  আহ্বায়ক  কুতুবউদ্িদন  আহেমদ,
সদস্য  সিচব  প্রেকৗশলী  জািকর  েহােসন  সরকার,  পািন  উন্নয়ন  েবার্ড
কুষ্িটয়ার  িনর্বাহী  প্রেকৗশলী  েমা.  রািশদুর  রহমানসহ  সংশ্িলষ্ট
কর্মকর্তারা।
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স্থানীয়েদর প্রত্যাশা, দ্রুত সমেয়র মধ্েয প্রকল্েপর কাজ সম্পন্ন
হেল এলাকার দীর্ঘিদেনর দুর্েভাগ লাঘব হেব এবং কৃষকেদর জন্য নতুন
সম্ভাবনার দ্বার উন্েমািচত হেব।

ইিলশ  সম্পদ  সংরক্ষণ  ও  েটকসই
সমৃদ্িধ
ইিলশ  বাংলােদেশর  জাতীয়  মাছ  এবং  জািতর  েগৗরেবর  প্রতীক।  এিট  শুধু
সুস্বাদু  খাবার  িহেসেবই  নয়  বরং  েদেশর  অর্থনীিত,  পুষ্িট  ও
সংস্কৃিতর  অিবচ্েছদ্য  অংশ  িহেসেব  গুরুত্ব  বহন  কের।  েদেশর  েমাট
মাছ  উৎপাদেনর  প্রায়  এক-চতুর্থাংশ  আেস  ইিলশ  েথেক।  যা  প্রায়  পাঁচ
লাখ  েজেল  পিরবােরর  জীিবকা  িনর্বােহর  প্রধান  উৎস।  ইিলশ  মূলত
সমুদ্েরর  মাছ  হেলও  প্রজনেনর  সময়  িমঠাপািনর  নদীেত  উেঠ  িডম  ছােড়।
বাংলােদশ সরকার মা ইিলশ সংরক্ষেণর জন্য এসময় িবেশষ অিভযান চালায়।
ইিলশ সংরক্ষণ সপ্তােহর দুিট রূপ রেয়েছ। একিট হেলা জাটকা সংরক্ষণয়
সপ্তাহ  (সাধারণত  এপ্িরল  মােস)  এবং  অন্যিট  হেলা  মা  ইিলশ  সংরক্ষণ
অিভযান (অক্েটাবর মােস)। প্রিতবছর এই সপ্তাহগুেলা পািলত হয় ইিলশ
মােছর  উৎপাদন  বৃদ্িধ  এবং  এেদর  প্রজনন  ও  েবেড়  ওঠার  সুেযাগ  কের
েদওয়ার জন্য।

এবছর ৪ অক্েটাবর মধ্যরাত েথেক ২৫ অক্েটাবর এই ২২ িদন সারা েদেশ
নদ–নদীেত ইিলশ ধরার িনেষধাজ্ঞা েদওয়া হেয়েছ। মা ইিলশ রক্ষা করেত
িবজ্ঞানিভত্িতক  প্রজনন  সময়  িবেবচনায়  এই  উদ্েযাগ  েনওয়া  হেয়েছ।
প্রিতবছর  আশ্িবন  মােসর  অমাবস্যা  ও  পূর্িণমার  মধ্যবর্তী  সময়েক
সামেন েরেখ এই িসদ্ধান্ত েনওয়া হয়। এসময় সারােদেশ ইিলশ মাছ আহরণ,
পিরবহণ,  মজুদ,  বাজারজাতকরণ,  ক্রয়-িবক্রয়  ও  িবিনময়  সম্পূর্ণরূেপ
িনিষদ্ধ থােক। সরকাির েঘাষণা অনুযায়ী, এই সময় ইিলশ আহরেণর েকােনা
প্রকার লঙ্ঘন শাস্িতেযাগ্য অপরাধ িহেসেব গণ্য হেব। মৎস্য সংরক্ষণ
ও  সংরক্ষণ  আইন,  ১৯৫০  অনুযায়ী  অপরাধীেদর  এক  েথেক  দুই  বছেরর  েজল
এবং পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জিরমানা বা উভয় দণ্ড হেত পাের।

সরকােরর  েঘািষত  িনেষধাজ্ঞা  বাস্তবায়েনর  অংশ  িহেসেব  েনৗবািহনী
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১৭িট  যুদ্ধজাহাজ  েদেশর  িবিভন্ন  েজলায়  েমাতােয়ন  কেরেছ।  চাঁদপুর,
কক্সবাজার,  খুলনা,  বােগরহাট,  িপেরাজপুর,  বরগুনা,  বিরশাল  ও
পটুয়াখালীেত  িবেশষ  নজরদাির  চলেছ।  অিভযােন  জাহাজ,  ক্রাফট  ও
েবাটসমূহ সার্বক্ষিণক টহেল িনেয়ািজত, পাশাপািশ গভীর সমুদ্ের অৈবধ
মাছ িশকার প্রিতেরােধ েমিরটাইম েপট্েরাল এয়ারক্রাফট ব্যবহার করা
হচ্েছ।  েনৗবািহনী  স্থানীয়  প্রশাসন,  েকাস্টগার্ড,  েনৗ  পুিলশ  ও
মৎস্য অিধদপ্তেরর সঙ্েগ সমন্বয় কের অিভযান পিরচালনা করেছ।

মৎস্য  অিধদপ্তর  ও  স্থানীয়  প্রশাসেনর  প্রচারণায়  সাধারণ  মানুষেক
সেচতন  কের  েতালা  হয়।  এই  অিভযােনর  মাধ্যেম  মা  ইিলেশর  িনরাপদ
প্রজনন  এবং  েদেশর  মৎস্য  সম্পেদর  েটকসই  ব্যবহার  িনশ্িচত  হয়।  এেত
ইিলেশর প্রজনন চক্র সুসংহত হয় এবং েমাট উৎপাদন বােড়। ফেল েদেশর
অর্থনীিত  েযমন  সমৃদ্ধ  হয়  েতমিন  নদীিনর্ভর  েজেল  সম্প্রদােয়র
জীিবকা  িনর্বােহর  িনশ্চয়তা  ৈতির  হয়।  ইিলশ  বাংলােদেশর  খাদ্য
িনরাপত্তার সঙ্েগ ঘিনষ্ঠভােব যুক্ত, কারণ এিট জনগেণর জন্য অন্যতম
পুষ্িটকর  ও  সহজলভ্য  প্েরািটেনর  উৎস।  মা  ইিলেশর  জাটকা  সংরক্ষণ
কর্মসূিচর মাধ্যেম সরকার শুধু ইিলশ রক্ষা নয় বরং নদী ও সামুদ্িরক
জীবৈবিচত্র্য  সংরক্ষেণও  ভূিমকা  রাখেছ।  েজেলেদর  িবকল্প
কর্মসংস্থান ও সেচতনতা বৃদ্িধর মাধ্যেম এই উদ্েযাগ আরও েটকসই হেয়
উঠেছ।  মূলত,  বর্তমান  ও  ভিবষ্যৎ  প্রজন্েমর  খাদ্য  ও  অর্থৈনিতক
িনরাপত্তা িনশ্িচত করাই মা ইিলশ সংরক্ষেণর অন্যতম লক্ষ্য।

ইিলশ সম্পদ সংরক্ষেণর জন্য সরকার দীর্ঘিদন ধেরই আইিন ও প্রশাসিনক
পদক্েষপ  গ্রহণ  কের  আসেছ।  এই  সময়  ইিলশ  ধরা  সম্পূর্ণভােব  বন্ধ
রাখেত স্থানীয় প্রশাসন, মৎস্য িবভাগ ও আইন-শৃঙ্খলা বািহনী কেঠার
নজরদাির  চালায়।  মৎস্য  ও  প্রািণসম্পদ  মন্ত্রণালেয়র  তত্ত্বাবধােন
েজলা  ও  উপেজলা  পর্যােয়  টাস্কেফার্স  কিমিট  গঠন  করা  হয়,  যারা
িনয়িমত  নদ-নদীেত  অিভযান  পিরচালনা  কের।  পাশাপািশ  েনৗবািহনী,
েকাস্টগার্ড,  িবিজিব,  পুিলশ  ও  উপেজলা  প্রশাসন  েযৗথভােব  টহল  ও
অিভযান  চািলেয়  অৈবধ  কােরন্ট  জাল,  জাটকা  ও  মাছ  ধরার  েনৗকা  জব্দ
কের  থােক।  এসব  উদ্েযাগ  ইিলশ  সম্পেদর  স্থািয়ত্ব  ও  প্রজনন
িনরাপত্তা িনশ্িচত করেত গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা রাখেছ।

মা  ইিলশ  আহরণ  িনিষদ্ধকােল  েজেলরা  সামিয়কভােব  মাছ  ধরেত  না  পারায়
সরকার তােদর জন্য িবিভন্ন সহায়তা ও িবকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূিচ
বাস্তবায়ন  করেছ।  প্রিতবছর  িভিজএফ  ও  িভিজিড  কর্মসূিচর  আওতায়
ক্ষিতগ্রস্ত  েজেল  পিরবারগুেলােক  চালসহ  খাদ্য  সহায়তা  প্রদান  করা
হয়,  যােত  িনিষদ্ধকালীন  সমেয়  তারা  জীিবকা  িনর্বাহ  করেত  পাের।



পাশাপািশ েজেলেদর িবকল্প আেয়র উৎস সৃষ্িটর জন্য সরকার ও স্থানীয়
প্রশাসেনর  উদ্েযােগ  েপালট্ির,  হাঁস-মুরিগ  পালন,  সবিজ  চাষ,  মাছ
চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কািরগির প্রিশক্ষণ কর্মসূিচ পিরচালনা করা
হচ্েছ। এই কার্যক্রমগুেলােত স্থানীয় প্রশাসেনর পাশাপািশ এনিজও ও
েবসরকাির উন্নয়ন সংস্থাগুেলাও সক্িরয়ভােব অংশ িনচ্েছ। ফেল েজেলরা
ধীের ধীের েমৗসুিম িনর্ভরতা েথেক মুক্ত হেয় স্থায়ী জীিবকা অর্জেন
সক্ষম হচ্েছ, যা েটকসই মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ইিতবাচক ভূিমকা
রাখেছ।

মা ইিলশ সংরক্ষেণ সরকােরর পাশাপািশ সাধারণ জনগেণর সক্িরয় ভূিমকা
অত্যন্ত  গুরুত্বপূর্ণ।  মাছ  ধরার  সময়  সবাইেক  মৎস্য  সংরক্ষণ  আইন
েমেন চলেত হেব এবং িনিষদ্ধ সমেয় ইিলশ আহরণ েথেক িবরত থাকেত হেব।
িনিষদ্ধ সমেয় ইিলশ বাজাের িবক্ির বা ক্রয় না করা নাগিরক দািয়ত্ব
িহেসেব  পালন  করা  উিচত।  একইভােব  নদীেত  অৈবধ  কােরন্ট  জাল  বা
সূক্ষ্ম  জােলর  ব্যবহার  পিরহার  করেত  হেব  কারণ  এসব  জাল  ইিলেশর
প্রজনন  বৃদ্িধেত  মারাত্মক  ক্ষিত  কের।  িশশু-িকেশার  ও  তরুণ
প্রজন্মেক  স্কুল,  কেলজ  ও  স্থানীয়  সাংস্কৃিতক  কর্মসূিচর  মাধ্যেম
সেচতন  কের  তুলেত  হেব।  সামািজক  েযাগােযাগ  মাধ্যেমও  জাটকা
সংরক্ষণিবষয়ক  প্রচারণা  চািলেয়  জনমত  গঠন  করা  েযেত  পাের।  জনগেণর
সম্িমিলত সেচতনতা ও অংশগ্রহণই ইিলশ সম্পদ রক্ষার সবেচেয় কার্যকর
উপায়।

সরকােরর  দীর্ঘেময়ািদ  এবং  সুশৃঙ্খল  উদ্েযােগর  ফেল  ইিলশ  সম্পদ
সংরক্ষেণ  উল্েলখেযাগ্য  সাফল্য  েদখা  িদেয়েছ।  িনয়িমত  জাটকা  ও  মা
ইিলশ  সংরক্ষণ,  আইনগত  ব্যবস্থা  ও  সেচতনতামূলক  প্রচারণার  কারেণ
ইিলশ  উৎপাদন  ২০০৮  সােল  মাত্র  ২.৯  লাখ  েমট্িরক  টন  েথেক  ২০২৩-২৪
অর্থবছের প্রায় ৬ লাখ েমট্িরক টেন উন্নীত হেয়েছ। এই সাফল্য শুধু
জাতীয়  পর্যােয়  নয়,  আন্তর্জািতক  মঞ্েচও  প্রশংিসত  হেয়েছ।  খাদ্য  ও
কৃিষ  সংস্থা  (এফএও)  ও  অন্যান্য  সংস্থা  বাংলােদেশর  ইিলশ  সংরক্ষণ
কার্যক্রমেক  উদাহরণ  িহেসেব  উল্েলখ  কেরেছ।  ইিলশ  সংরক্ষণ
কার্যক্রেমর ফেল শুধু মােছর সংখ্যা বৃদ্িধ পায়িন বরং উপকূলীয় নদী
ও  খাল-িবল  অঞ্চেল  জীবৈবিচত্র্যও  সুসংহত  হেয়েছ।  মৎস্যজীবী
সম্প্রদােয়র জীবনযাত্রার মান উন্নত হেয়েছ এবং নদী-িনবাসী পিরেবশ
রক্ষা েপেয়েছ। এই সাফল্য প্রমাণ কের েয, সিঠক নীিত, আইন ও জনগেণর
অংশগ্রহণ িমিলেয় েটকসই মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ সম্ভব।

মা  ইিলশ  সংরক্ষণ  ও  জাটকা  রক্ষায়  সেচতনতা  বৃদ্িধর  জন্য  তথ্য  ও
সম্প্রচার  মন্ত্রণালেয়র  অিধন  দপ্তর/সংস্থা  িবেশষত  তথ্য  অিধদফতর



(িপআইিড)  গুরুত্বপূর্ণ  ভূিমকা  পালন  করেছ।  েজলা  তথ্য  অিফস,
িবিটিভ,  বাংলােদশ  েবতার,  প্েরস  ক্লাব,  স্থানীয়  সংবাদমাধ্যম  এবং
েসাশ্যাল  িমিডয়া  প্ল্যাটফর্েমর  মাধ্যেম  িনয়িমত  প্রচারািভযান
পিরচালনা করা হচ্েছ। এই প্রচারণার মাধ্যেম জনসাধারণেক মা ইিলশ ও
জাটকা  আহরেণর  িনিষদ্ধকাল,  আইনগত  িবিধ  এবং  সেচতন  আচরেণর  গুরুত্ব
সম্পর্েক  অবিহত  করা  হয়।  নদী  তীরবর্তী  এলাকায়  মাইিকং,  েপাস্টার,
ব্যানার,  িভিডও  ক্িলপ,  সাংস্কৃিতক  অনুষ্ঠান  ও  স্কুলিভত্িতক
সেচতনতামূলক  কার্যক্রম  পিরচািলত  হচ্েছ,  যােত  িশশু-িকেশার  ও  যুব
সমাজও  সম্পৃক্ত  হয়।  সামািজক  ও  প্িরন্ট  িমিডয়ার  মাধ্যেম  বার্তা
আরও  িবস্তৃতভােব  েপৗঁছােনা  হচ্েছ।  এই  বহুমুখী  প্রেচষ্টা  সাধারণ
জনগণেক  দািয়ত্বশীল  হেত  উদ্বুদ্ধ  করেছ  এবং  ইিলশ  সম্পদ  সংরক্ষেণ
তােদর  সক্িরয়  অংশগ্রহণ  িনশ্িচত  করেছ।  ফলশ্রুিতেত,  মৎস্য  সম্পদ
সংরক্ষেণর জন্য জনসেচতনতা বৃদ্িধ েপেয়েছ।

ইিলশ  আমােদর  জাতীয়  মাছ  িহেসেব  েকবল  অর্থৈনিতক  সম্পদ  নয়  বরং
বাংলােদেশর প্রাকৃিতক ও সাংস্কৃিতক ঐিতহ্েযর অিবচ্েছদ্য অংশ। নদী
ও  সমুদ্েরর  এই  মূল্যবান  সম্পদ  আমােদর  খাদ্য  িনরাপত্তা,  পুষ্িট,
জীবনযাত্রা ও েজেলেদর জীিবকার সঙ্েগ ঘিনষ্ঠভােব যুক্ত। তাই ইিলশ
সংরক্ষণ  শুধু  প্রশাসিনক  দািয়ত্ব  নয়,  এিট  সকেলর  দািয়ত্ব।  সরকার,
মৎস্য  ও  প্রািণসম্পদ  মন্ত্রণালয়,  স্থানীয়  প্রশাসন,  আইন-শৃঙ্খলা
বািহনী, েজেল সম্প্রদায় এবং সাধারণ জনগণেক একত্িরতভােব কাজ করেত
হেব।  একসােথ  কাজ  করেল  ইিলশ  সম্পদ  েটকসইভােব  সংরক্ষণ  করা  সম্ভব
এবং  ভিবষ্যৎ  প্রজন্েমর  জন্য  েদেশর  প্রাকৃিতক  ঐিতহ্য  রক্ষা  করা
সম্ভব হেব।

েলখক: সহকারী তথ্য অিফসার, তথ্য অিধদফতর


